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সূরা আন িনসা; আয়াত ৬৪-৬৮

,সূরা িনসার ৬৪ নম্বর আয়ােত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বেলেছন

وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ رسَُولٍ إلاِ ليُِطَاعَ إِِذْنِ اللهِ وَلَوْ أنَهُمْ إذِْ ظَلَمُوا أنَْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتغَْفَروُا اللهَ وَاسْتغَْفَرَ لَهُمُ الرسُولُ
(৪৬) ابًا رحَِيمًا َهَ تولَوَجَدُوا الل

আমরা  সব  নবী  রাসূলেকই  এ  উদ্েদশ্েয  পািঠেয়িছ  েয,  আল্লাহর  িনর্েদেশ  মানুষ  তার  আনুগত্য  করেব৷  যিদ  তারা"
িনেজেদর ওপর জুলুম করার পর অর্থাৎ আল্লাহর িনর্েদশ অমান্য কের আপনার কােছ তথা মুহাম্মদ(সা.)'র কােছ আেস এবং
আল্লাহর  কােছ  ক্ষমা  চায়,  আর  রাসূলও  তােদর  জন্য  ক্ষমা  প্রার্থনা  কের,  তেব  তারা  আল্লাহেক  ক্ষমাশীল  ও

(দয়াময়রূেপ  পােব৷"  (৪:৬৪

গত কেয়কিট পর্েব আমরা বেলিছ,  েমানািফকরা িবচারক িহেসেব রাসূলেক মেনানীত না কের িবধর্মীেদর কােছ িবচােরর
জন্য েযত৷ এ আয়ােত বলা হেয়েছ িবিভন্ন িবষেয় মহানবী (সা.)'র আনুগত্য করাই জনগেণর দািয়ত্ব৷ মহানবী (সা.) শুধু
আল্লাহর বাণী প্রচােরর জন্য দািয়ত্বপ্রাপ্ত নন, িতিন একইসঙ্েগ রাষ্ট্েররও প্রধান৷ তাই মুসলমানেদর উিচত সব

িবষেয় একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করা, অন্যেদর নয়৷

উল্েলখ্য, রাসূল (সা.)'র আনুগত্য করা আল্লাহরই িনর্েদশ৷ কারণ, আল্লাহর িনর্েদশ ছাড়া কােরা আনুগত্য করা হেল
তা হেব িশর্ক ও কুফুরী কাজ৷ অবশ্য নবীরা আল্লাহর িনর্েদেশর িবেরাধী েকান িনর্েদশ েদন না৷ এরপর বলা হেয়েছ,
রাসূেলর  িনর্েদশ  অমান্য  করার  েগানাহ  েমাচেনর  জন্য  আেগ  মহানবী  (সা.)  এর  সন্তুষ্িট  অর্জন  করেত  হেব,  এরপর
মহানবী (সা.) তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেল তখনই আল্লাহ ঐ ক্ষমা গ্রহণ করেবন৷ এ আয়াত শুধু েয রাসূল (সা.)'র
যুেগর  জন্য  প্রেযাজ্য  তা  নয়,এই  আয়ােতর  িনর্েদশ  সব  যুেগর  জন্েযই  প্রেযাজ্য  ৷  এ  যুেগও  েকউ  যিদ  আল্লাহ  ও
রাসূেলর িনর্েদশ অমান্য করার কারেণ অনুতপ্ত হেয় মহানবী (সা.)'র মাজাের যায় এবং তার জন্য আল্লাহর কােছ ক্ষমা
প্রার্থনা  করেত  মহানবীেক  অনুেরাধ  কের  তাহেল  মহানবী  (সা.)'র  শাফায়ােতর  ওিসলায়  তার  তওবা  কবুেলর  সম্ভাবনা

রেয়েছ৷

 

,এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

প্রথমত :  ধমীয় েনতােদর অনুসরেণর মধ্েযই রেয়েছ মানুেষর মুক্িত৷ নামাজ ও মুক্িতর জন্েয শুধু েমৗিখক ঈমানই
যেথষ্ট নয়, ধর্মীয় েনতােদর আনুগত্য করাও জরুরী৷



দ্িবতীয়ত :  নবীেদর েদখােনা িশক্ষা ও  আদর্শ েথেক দূের সের িগেয় জােলম বা িবজাতীয়েদর শরণাপন্ন হওয়া িনেজর
ওপরই জুলুম মাত্র৷ এটা নবী বা ধর্মীয় েনতােদর প্রিত জুলুম নয়৷

তৃতীয়ত  :  আল্লাহর  প্িরয়  বান্দা  বা  অলী  আওিলয়ােদর  মাজার  িজয়ারত  করা  এবং  েগানাহ  েমাচন  ও  সুপািরেশর  জন্য
তাঁেদরেক ওিসলা করা পিবত্র েকারআেনরই পরামর্শ ৷

 

,সূরা িনসার ৬৫ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

 

ا قَضَيْتَ وَيُسَلمُوا تسَْليِمًا لاَ يَجِدُوا فِي أنَْفُسِهِمْ حَرجًَا مِم ُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثمى يُحَككَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَفَلاَ وَرب
(৬৫)

েহ নবী আপনার প্রিতপালেকর শপথ, তারা কখনও ঈমানদার হেত পারেবনা, েয পর্যন্ত তারা আপনােক তােদর অভ্যন্তরীণ"
িবেরােধর িবচারক না কের এবং আপনার িসন্ধান্ত সম্পর্েক তােদর মেন েকান অনীহা বা দুঃখ না থােক এবং েয পর্যন্ত

(তারা আপনার িবচারেক সম্পূর্ণরূেপ মেন প্রােণ েমেন েনয়৷" (৪:৬৫

আেগর আয়ােত িবজাতীয়েদর কােছ িবচারপ্রার্থী না হেত মুিমনেদর িনর্েদশ েদয়া হেয়েছ এবং িবচােরর জন্য মহানবীর
কােছই েযেত বলা হেয়েছ৷ এই আয়ােত বলা হচ্েছ, িবচােরর জন্য শুধু রাসূেলর কােছ েগেলই চলেব না৷ িতিন িবচােরর েয
রায় িদেবন, েস ব্যাপাের মুেখ েকান িবেরাধীতা েতা দূের থাক অন্তেরও েকান ব্যথাও অনুভব করা যােব না ৷ কারণ,
ন্যায় িবচােরর রায় েয পক্েষর জন্য ক্ষিতকর হয় েস পক্ষ প্রায়ই অন্তের ব্যাথা অনুভব কের থােক৷ ইিতহােস এেসেছ,
একবার  মহানবীর  দুই  সাহাবীর  মধ্েয  েখজুর  বাগােন  পািন  েসচ  িনেয়  িবেরাধ  েদখা  েদয়  ৷  তারা  ঘটনার  িবচার  করেত
রাসূল  (সা.)'র  কােছ  আেসন৷  িকন্তু  রাসূেলর  িবচােরর  রায়  ওই  দুই  সাহাবীর  মধ্েয  েয  সাহাবীর  িবপক্েষ  েগল  েসই

সাহাবী রাসূল (সা.) েক এই বেল অিভযুক্ত করল েয, আত্মীয়তার কারেণই িতিন অন্য সাহাবীর পক্েষ রায় িদেয়েছন৷

উল্েলখ্য,অন্য সাহাবী সত্িযই রাসূল (সা.)'র আত্মীয় িছেলন৷ মহানবী (সা.) সাহাবীর এই কথা শুেন অত্যন্ত ব্যিথত
হেলন এবং তাঁর েচহারার রং পাল্েট যায়৷ আর এ সময়ই এই আয়াত নােজল হয় মুসলমানেদর প্রিত সাবধান বাণী িনেয়৷

,সূরা িনসার ৬৬ েথেক ৬৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

 

وَلَوْ أنَا كَتبَْنَا عَلَْهِمْ أنَِ اقُْلُوا أنَْفُسَكُمْ أوَِ اخْرجُُوا مِنْ دِيَاركُِمْ مَا فَعَلُوهُ إلاِ قَلِلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أنَهُمْ فَعَلُوا مَا ُوعَظُونَ بهِِ
(৬৮) قِيمًاَْوَلَهَدَيْنَاهُمْ صِراَطًا مُس (৬৭) ا أجَْراً عَظِيمًاوَإذًِا لآَتَيَْنَاهُمْ مِنْ لَدُن (৬৬) اًِثْبيَ راً لَهُمْ وَأشََدَْلَكَانَ خ

 



যিদ আিম তােদর আেদশ িদতাম েয েতামরা িনহত হও অথবা িনজ আবাসস্থল ত্যাগ কর, তাহেল তােদর অল্প সংখ্যকই তা করত৷"
েয িবষেয় তােদর বলা হেয়িছল, তা যিদ তারা করত, তাহেল তা িনশ্চয়ই তােদর জন্য েবশী কল্যাণকর হত ও তােদর ঈমানও

(সুদৃঢ় হত৷"(৪:৬৬

(এ অবস্থায় আমরা তােদরেক আমার কাছ েথেক বৃহত্তর পুরস্কার িদতাম।"(৪:৬৭"

(এবং িনশ্চয়ই তােদরেক মুক্িতর পথ প্রদর্শন করতাম৷"(৪:৬৮"

আেগর আয়ােতর ধারাবািহকতায় এসব আয়ােত েসইসব েলাকেদর উদ্েদশ্েয কথা বলা হেয়েছ,  যারা মহানবীর ন্যায় িবচাের
মেন কষ্ট েপেয়েছ৷ তােদরেক বলা হচ্েছ আমরা েতা েতামােদর কাঁেধর ওপর কষ্টকর দািয়ত্ব ও সমস্যার েবাঝা চািপেয়
েদইিন  েয,  েতামরা  দুঃখ  বা  ক্েষাভ  অনুভব  করছ  !  অতীেত  অন্য  নবীেদর  উম্মতেক  েযমন  ইহুদীেদরেক  বাছুর  পূজার
কাফফারা িহেসেব মৃত্যুর িবধান িদেয়িছলাম এবং তােদর বেলিছলাম িনজ মাতৃভূিম বা স্বেদশ েথেক েবিরেয় যাও যােত
েতামরা েগানাহ েথেক পিবত্র হেত পার৷ যিদ এমন িনর্েদশ েতামােদর েদয়া হত তাহেল েতামােদর মধ্েয কম েলাকই তা
পালন  করেত৷  এরপর  মুসলমানেদর  বলা  হচ্েছ  যিদ  আল্লাহর  িনর্েদশ  মান,  তাহেল  তােত  েতামােদরই  কল্যাণ  হেব৷
কারণ,এেত  একিদেক  েযমন  সিঠক  সরল  তথা  মুক্িতর  পথ  পােব,  েতমিন  তােত  আেরা  অটল  থাকেব  এবং  িকয়ামেতও  েতামরা

আল্লাহর  কাছ  েথেক  মহাপুরস্কার  লাভ  করেব৷


